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মানবেদহ কাদামািট িদেয় গিঠত এবং পিরবর্তন ও রূপান্তেরর ঘূর্ণাবর্েত তা আবার মািটেত পিরণত হয়। অর্থাৎ মূল
আকৃিতেত  িফের  আেস।  এর  কারণ  মানবেদেহর  অভ্যন্তের  পিরবর্তনেক  গ্রহণ  করার  মেতা  একিট  উপযুক্ততা  িবদ্যমান,
িকন্তু  এর  অস্িতত্েবর  সারবস্তু  এসব  পিরবর্তেনর  ফেল  কখনই  অনস্িতত্েবর  িদেক  চািলত  হয়  না।  অন্যসব  শরীেরর

মেতা তা তার মূল বস্তুেক েকান রকম পিরত্যাগ না কেরই েকবল তার গঠেনর িবেশষ প্রকৃিত হারায় মাত্র।

অনুরূপভােব,  মানুেষর মৃত ও জীবনহীন আকৃিত অভ্যন্তরীণ ও বাইেরর উপাদােনর কর্ম প্রক্িরয়ার মাধ্যেম মািটেত
রূপান্তিরত হয়, েকান না েকানভােব সকল সমেয়ই তা নতুন আকৃিত গ্রহণ কের। েযমন, েযখােন েকান ব্যক্িতেক দাফন করা
হয়  কালক্রেম  েসই  মািটেত  একিট  গাছ  জন্ম  িনেত  পাের  এবং  েকান  প্রাণী  তা  েখেয়ও  েফলেত  পাের,  তােত  ঐ  প্রাণীর
িবকােশ  সহায়তা  হয়।  েয  বস্তু  িনেয়  মানবেদহ  গিঠত  তার  মধ্েয  এভােবই  িবিভন্নতা  প্রবর্িতত  হেয়েছ,  িকন্তু  যত

পিরবর্তনই সািধত েহাক না েকন, মানব েদেহর সার ও মর্মবস্তু অটুট ও অিবনাশী েথেক যায়।

আমােদর যাবতীয় ভােলা বা মন্দ কর্েমর শক্িত দ্বারা সৃষ্ট িবিভন্ন রূপও অনুরূপ স্িথিত ও স্থািয়ত্ব েপেয়েছ;
েসগুেলা আমােদর চূড়ান্ত পিরণিত িনর্ধারেণর উপাদান িহসােব িবশ্ব সংগ্রহশালায় সংরক্িষত থােক,  হেত পাের তা
ভােলা অথবা খারাপ, িচরন্তন সুেখাপেযাগী বা স্থায়ী যন্ত্রণার উৎস। আমরা আমােদর কর্েমর পিরণিতর কােছ সমর্িপত

হেত বাধ্য।

অতীেতর মানব সমাজ কথা বলার মাধ্যেম শব্েদর েয প্রবাহ সৃষ্িট কেরেছ তা ধারণ করেত গেবষকেদর প্রেচষ্টা িকছুটা
সফল হেয়েছ; িবেশষ যন্ত্র-সরঞ্জােমর সাহায্েয তারা সীিমত পিরমােণ যন্ত্েরর প্রস্তুতকারকেদর বলা কথার শব্দ

প্রবাহ পুনঃধারণ কেরেছ ঐ সব যন্ত্র-সরঞ্জােমর ওপের হােতর ছােপ িবিকরণ প্রক্িরয়ার সাহায্েয।

তােদর মধ্যকার এই ৈবজ্ঞািনক কর্ম সম্পাদন পুনরুত্থােনর বাস্তবতারই একিট ইঙ্িগত; তারা একিট পদ্ধিত উদ্ভাবন
কেরেছ যা প্রিতিবম্েবর সােথ িমিলত হেয় আমােদরেক পুনরুত্থান বুঝেত এবং তার ৈবজ্ঞািনক প্রমাণ েপেত সহায়তা

করেব।

সবিকছু বাদ িদেয়ও আমরা এই  প্রশ্ন উত্থাপন করেত পাির েয,  আল্লাহ তাআলা েকন মানুেষর গঠনাকৃিত পুনরায় িদেত
সক্ষম হেবন না? যা অস্িতত্ব লাভ কেরিছল মািটর িবক্িষপ্ত কণা একত্র হেয় এবং ঐ অস্িতত্বই পের পৃিথবীেত িফের

আেস।

এ িবষেয় পিবত্র কুরআেন বারবার আেলাকপাত করা হেয়েছ। েযমন :  ‘মৃত্িতকা হেত েতামােদরেক সৃষ্িট কেরিছ,  তােতই
(েতামােদরেক িফিরেয় েদব এবং তা হেত পুনর্বার েতামােদরেক েবর করব।’ (সূরা ত্বাহা : ৫৫

এই আয়ােত স্রষ্টার সৃষ্িটশীল ক্ষমতার প্রিত আমােদর দৃষ্িট আকর্ষণ করা হেয়েছ। একিট একক দৃশ্যপেট মানুেষর
অতীত  ও  ভিবষ্যতেক  উপস্থাপন  করার  মাধ্যেম  মানুেষর  অস্িথর  ও  সন্েদহপ্রবণ  আত্মােক  সান্তনা  ও  আশ্বাস  েদয়া



হেয়েছ।  মৃত্যুর  মধ্েযই  মানুষ  িনঃেশিষত  হেয়  যায়-  এই  িচন্তাধারা  অেযৗক্িতক  বেল  প্রমািণত  হেয়েছ  এবং  বলেত
েগেল মানুেষর এই পিরবর্তন ও রূপান্তেরর লক্ষ্যহীনতা অসম্ভব বেল প্রমািণত হেয়েছ।

এই পৃিথবীর সংকীর্ণ পিরমণ্ডেল জীবন তার সৃষ্িটর চূড়ান্ত লক্ষ্য তুেল ধরার জন্য এেকবােরই অপর্যাপ্ত। আমরা
যিদ  সৃষ্িটর  পুেরা  িচত্র  িবেবচনায়  রািখ,  তাহেল  েদখেত  পাব  েয,  এই  স্বল্প  পিরসর  ক্েষত্র  জীবেনর  উন্মুক্ত

উৎেসর িবেবচনায় এেকবােরই মূল্যহীন।

েযসব অিবশ্বাসী েলাক ধারণা কের েয,  মানবেদহ মািটর মধ্েয রাসায়িনক ক্িরয়া-প্রিতক্িরয়ায় িবলুপ্ত ও অদৃশ্য
হেয়  যায়  এবং  তা  পুনরুত্িথত  হেত  পাের  না  তােদর  উদ্েদেশ  পিবত্র  কুরআেন  বলা  হেয়েছ  :  “িকন্তু  কােফররা  তােদর
মধ্েয একজন সতর্ককারী আিবর্ভূত হেত েদেখ িবস্ময়েবাধ কের ও বেল, ‘এ েতা এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমােদর মৃত্যু
হেল  এবং  আমরা  মািটেত  পিরণত  হেল  আমরা  িক  পুনরুত্িথত  হব?  সুদূর  পরাহত  েসই  প্রত্যাবর্তন।’  আিম  েতা  জািন

(মৃত্িতকা  ক্ষয়  কের  তােদর  কতটুকু  এবং  আমার  িনকট  আেছ  রক্িষত  ফলক।”  (সূরা  কাফ  :  ২-৪

এই আয়াতগুেলা উদ্ধৃত হেয়েছ ঐ অিবশ্বাসী দেলর উদ্েদশ্য যারা মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থানেক অস্বীকার কের।
এেত তােদরেক মেন কিরেয় েদয়া হেয়েছ েয, আল্লাহ তাআলা ভােলাভােবই জােনন েয, মানবেদেহর উপাদানগুেলা ছত্রভঙ্গ
হওয়ার  আেগ  এবং  প্রকৃিতর  সংরক্ষণাগাের  িফের  আসার  পর  েকাথায়  থােক।  িতিন  ঐ  উপাদানগুেলা  পুনঃসংেযাজেনর
মাধ্যেম খুব সহেজই পুনরুত্থান ঘটােবন। এভােব একিট িবেশষ পন্থায় মানবেদেহর পুেরা পূর্বানুরূপ কাঠােমা এবং

সারবত্তা অনুসরণ করা হেব- যার িভত্িতেত তা অস্িতত্ব লাভ কের ও িটেক থােক।

মহানবী  (সা.)  যখন  িবধর্মী  আরবেদর  কােছ  পুনরুত্থান  সম্পর্েক  ব্যাখ্যা  কেরন  তখন  উবাই  ইবেন  খালাফ  নােমর  এক
েবদুইন  দশককােলর  পুরােনা  একিট  হাড়  তুেল  এেন  মহানবী  (সা.)-েক  েদখােনার  জন্য  মদীনায়  প্রদর্শনীর  ব্যবস্থা
কের। পুনরুত্থান সম্পর্িকত মহানবী (সা.)-এর যুক্িত ও পিবত্র কুরআেনর েঘাষণােক নাকচ কের েদয়ার উদ্েদশ্েয
এবং তার বক্তব্েযর সপক্েষ একিট গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণেযাগ্য যুক্িত মেন কের েস ঐ হাড়িট ঊর্ধ্েব তুেল ধের
এবং ধুলাবৎ চূর্ণ-িবচূর্ণ কের তা বাতােস উিড়েয় েদয়। পের েস অজ্ঞানতা ও িবদ্েরাহাত্মক মানিসকতাবশত মহানবী

’?(সা.)-এর উদ্েদেশ কর্কশ ও অেশাভন ভাষায় বেল : ‘এই অপসৃয়মাণ হােড়র অণুগুেলােক েক জীবেন িফিরেয় আনেব

ঐ  েবদুইন  মেন  কেরিছল  এভােব  েস  মৃত্যুর  পর  পুনরুত্থান  সংক্রান্ত  মহানবী  (সা.)-এর  যুক্িত  এবং  অন্যেদর
িবশ্বাসেক  ধ্বংস  করেত  সক্ষম  হেব।  আর  জােহিল  িচন্তােচতনা  তােক  জীবেনর  সৃষ্িট  সম্পর্েক  েকান  সিঠক  ধারণা
গ্রহণ করেত বাধাগ্রস্ত কেরেছ, যার ফেল েস মেন কের েয, দশককােলর পুরােনা িবক্িষপ্ত অণুগুেলােক পনুরায় জীবেন
িফিরেয় আনা সম্ভব নয়। েস অনমনীয়ভােব এই ধারণা েপাষণ করত েয, মানবেদেহর অগিণত অণুেক পুনঃএকত্রীকরেণর যুক্িত

গ্রহণেযাগ্য নয়।

পিবত্র কুরআন অত্যন্ত যুক্িতিভত্িতক ও গ্রহণীয় বক্তব্য উপস্থাপন কের এর জবাব িদেয়েছ :  ‘(েহ নবী!)  বল,  তার
মধ্েয  প্রাণ  সঞ্চার  করেবন  িতিনই  িযিন  এটা  প্রথমবার  সৃষ্িট  কেরেছন  এবং  িতিন  প্রত্েযকিট  সৃষ্িট  সম্বন্েধ
সম্যক পিরজ্ঞাত।’… িযিন আকাশমণ্ডলী ও পৃিথবী সৃষ্িট কেরেছন িতিন িক তােদর অনুরূপ সৃষ্িট করেত সমর্থ নন?

(হ্যাঁ, িনশ্চয়ই িতিন মহাদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।’ (সূরা ইয়াসীন : ৭৯ ও ৮১



পিবত্র কুরআন মানুষেক তার জ্ঞান ও বুদ্িধমত্তােক কােজ লািগেয় সুিবশাল েগাটা সৃষ্িট কাঠােমা িনেয় গভীরভােব
িচন্তা-ভাবনা কের েদখার আহ্বান জািনেয়েছ। েকননা, িবশ্ব সাম্রাজ্েযর নীিত পদ্ধিতেক স্বীকার কের েনয়ার জন্য
মানুেষর  মাধ্যম  েতা  এগুেলাই।  মানুষ  এভােব  যিদ  দৃষ্িটপাত  কের  তাহেল  অনুধাবন  করেত  সক্ষম  হেব  েয,  আল্লাহ
তাআলার পক্েষ পুনরুত্থােনর মাধ্যেম জীবন দােনর কাজ প্রথমবার সৃষ্িটর সময়কার েচেয় অিধকতর কিঠন নয়। েকননা,

প্রথমবার িবিভন্ন উপাদানেক একত্র কের সৃষ্িট করেত হেয়েছ।

িচন্তা-ভাবনা ও িবচার-িবেবচনা মানুষেক সিঠক উপলব্িধর িদেক িনেয় যায়;  এসেবর মাধ্যেম একিট পদ্ধিত ৈতির হয়
যার সাহায্েয মানুষ তার বসবাসস্থল পৃিথবী সম্পর্েক একিট সিঠক ও সত্য জ্ঞান অর্জন করেত পাের। এছাড়া তারা

একিট েযৗক্িতক ও পাণ্িডত্যপূর্ণ ধারণা অর্জনও িনশ্িচত করেত পাের।

পিবত্র কুরআেন পুনরুত্থােনর ওপর গুরুত্ব আেরাপ কের বলা হেয়েছ : ‘আিম িক প্রথমবার সৃষ্িট কেরই ক্লান্ত হেয়
(পেড়িছ েয, পুনরায় সৃষ্িটর ব্যাপাের ওরা সন্েদহ েপাষণ করেব।’ (সূরা কাফ : ১৫

কুরআন মানুষেক এ কথা বুঝােত চায় েয, মানুেষর অনুধাবন ক্ষমতার বাইের মৃত েথেক জীবেনর পুনরুদ্ধার অসম্ভব মেন
হেত পাের বেট, িকন্তু এই ধারণা অেনকটা সরাসির েখাদার অসীম ক্ষমতার িবরুদ্ধাচরণ, েয েখাদা প্রথম মানবেদেহর

অভ্যন্তের জীবন ফুঁেক িদেয়িছেলন।

মানুষ  িনেজই  িনেজেক  বুঝােত  পাের  েয,  মানবেদেহর  ক্ষুদ্রািতক্ষুদ্র  অংশগুেলা  একবার  মািটর  অভ্যন্তের
িবক্িষপ্ত হেয় েগেল তােত নতুন কের জীবন বায়ু ফুঁেক েদয়া েযেত পাের কীভােব এবং গিঠত উপাদানগুেলা ছত্রভঙ্গ

হেয় যাওয়ার পর ঐ জীবনহীন বস্তুেত কীভােব জীবন িফিরেয় আনা সম্ভব।

তেব  এই  িবক্িষপ্ততা  উপাদানগুেলার  একিটেক  অপরিট  েথেক  িচরতের  িবচ্িছন্ন  কের  না  এবং  মানুেষর  বুদ্িধমত্তা
ভােলাভােবই  বুঝেত  সক্ষম  েয,  আল্লাহ  তাআলার  অসীম  ও  িচরন্তন  সৃষ্িটক্ষমতার  পক্েষ  ঐ  িবক্িষপ্ত

উপাদানাগুেলােক  নতুন  কের  একত্র  করা  কিঠন  নয়।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন িনম্েনাক্ত ভাষায় মানুষেক তােদর িবক্িষপ্ত অংশগুেলা পুঙ্খানুপুঙ্খ ও যথাযথভােব সকল
সমেয়ই  একত্র  করার  অসীম  ও  চূড়ান্ত  েখাদায়ী  ক্ষমতার  কথা  স্মরণ  কিরেয়  েদয়  :  ‘মানুষ  িক  মেন  কের  েয,  আিম  তার
অস্িথসমূহ একত্র করেত পারব না? বস্তুত আিম তার অঙ্গুিলর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্িবন্যস্ত করেত সক্ষম।’ (সূরা

(িকয়ামা : ৩-৪

আয়াত দুিটেত অত্যন্ত েজার িদেয় বলা হেয়েছ েয, আল্লাহ তাআলা তাঁর অবাধ ও অতুলনীয় ক্ষমতাবেল েকবল মৃত মানুেষর
অস্িথগুেলােকই একত্র করেত ও পুনরায় জীবন দান করেত সক্ষম তাই নয়; বরং িতিন তােদর ক্ষুদ্রািতক্ষুদ্র অংশেক

পর্যন্ত একত্র করেত এবং তােদরেক পুনরুত্িথত করেত সক্ষম।

সকল জীবেনর চূড়ান্ত লক্ষ্য বাস্তবায়েনর উদ্েদশ্েয মানুেষর জীবনেক পুনরুজ্জীবেনর জন্য আল্লাহ তাআলা যখন
তাঁর ক্ষমতা প্রেয়াগ করেত শুরু কেরন তখন তাঁর অসীম ক্ষমতা মানবেদেহর সকল ৈবিশষ্ট্য যথাযথভােব িফিরেয় আনেত
েকান  সমস্যার  সম্মুখীন  হয়  না,  অনুরূপ  অক্লান্তভােবই  িতিন  এই  িবশাল  জগেত  প্রথম  জীবেনর  প্রবাহ  সৃষ্িট



কেরিছেলন।

বুদ্িধবৃত্িতক ও গেবষণামূলক সেচতনতা আমােদরেক িশক্ষা েদয় েয, সকল পিরবর্তেনর মধ্য িদেয়ই আমরা জীবেন প্রেবশ
কির  এবং  সকল  রূপান্তেরর  মধ্েযও  আমােদর  শারীিরক  গঠন,  এমনিক  হােতর  আঙ্গুল  পর্যন্ত  অপিরবর্িতত  থােক।  এসব

হচ্েছ আমােদর শারীিরক অবস্থার অব্যাহত পিরবর্তেনর িবিভন্ন পর্যায়।

যিদ েকান দুর্ঘটনায় আমােদর হােতর চামড়া উেঠ যায়, তাহেল একই ৈবিশষ্ট্য িনেয় েসখােন নতুন চামড়া সৃষ্িট হয়।
যারা িবেশষজ্ঞ তাঁরা ভােলা কেরই জােনন েয, আঙ্গুেলর ছাপ হচ্েছ একজন অপরাধীর পিরচয় জানার সর্েবাত্তম উপায়।
আঙ্গুেলর ছােপর এই অনন্য গুণ ও মােনর কথা প্রথম উল্িলিখত হেয়েছ পিবত্র কুরআেন। ১৯৮৪ সােল কিতপয় ব্িরিটশ

িবজ্ঞানী কর্তৃক তা আিবষ্কৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই িবষয়িট অেনেকর কােছই অজানা িছল।

সত্য ও  বাস্তবানুরাগী েয েকান ব্যক্িত এ  কথা িনর্দ্িবধায় অনুধাবেন সক্ষম হেবন েয,  েখাদার শক্িতশালী হাত
এসব  অত্যাশ্চর্য  ঘটনা  প্রকাশ  করেত  সদা  সক্িরয়।  েকান  বুদ্িধমান  েলাক  একথা  েমেন  েনেবন  না  েয,  কিতপয়  অন্ধ

(যান্ত্িরক শক্িত মানুেষর মেতা আচারিনষ্ঠ ও িবস্ময়কর আকৃিত সৃষ্িট করেত পাের। (সূত্র: কাওসার িবিড

 


